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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S8O মানিক রচনাসমগ্ৰ
চায়ের কাপ সামনে রেখে রাখাল ভাবে। নতুন করে আবার হিসাব মেলাবার চেষ্টা করে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে চায়ের দোকানে আধঘণ্টা বসা ভালো। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা রাখাল জেনেছে।
দেয়ালে গত বছরের ক্যালেন্ডারের একটা ছবি ঝুলানো। অতি সুন্দর ছবি বলে ক্যালেন্ডার শেষ হয়ে গেলেও ছবিটা টাঙানো আছে। বড়েই জনপ্রিয় হয়েছে ছবিটি। বনবাসিনী স্বামীসোহগিনি সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্ন হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণকে। ছবির দিকে তাকানোমাত্ৰ বোঝা যায় সীতার কী আবদার-জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই !
রাজার মেয়ে আর রাজার যে ছেলে রাজা হবে তার বউ ; কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল ! সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয়নি। সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোনার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোনার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।
গয়না ফেলে আসতে মায়া হয়নি, সে কি এই জন্য যে চোদ্দো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে ? চোদো বছর পরে রাম আবার রাজা হলে ওই রেখে যাওয়া সোনার গয়নার সঙ্গে আরও কত গয়না যোগ হবে সীতার !
নয়তো নতুন প্যাটানের নতুন একটা গয়নার মতো সোনার একটা হরিণ দেখে এমন মোহ কি জগতে পারে সীতার, গায়ের গয়নাগুলি পর্যন্ত যার তুচ্ছ করে ফেলে আসতে একবার ভাবতে হয়নি ? চা জুড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাথাটা বেঞ্চের উপর নেমে আসে রাখালের। চায়েব জন্য পয়সা দিতে হবে। চায়ের কাপে একটা চুমুক না দিয়েই বেচারি গভীর ঘুমের কবলে গিয়ে পড়েছে। তাকে যে চা দিয়েছিল সেই ছোকরাই একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকে, বাবু
পুরানো মোটা কাঠের টুলে বসে চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টি পেতে রাখে। সে চাপা গলীয় ধমকে ওঠে, এই চােপ, ডাকিস নে। খবরদার বলে দিলাম।
ঘণ্টা কাছে সরে এসে বলে, মোট এক কাপ চা নিয়েছেহল বা এক কাপ চা, নিয়েছে তো ! ঘন্টু চােখ বুজে একটা অদ্ভুত মেয়েলি ভঙ্গি করে। ছেলেটার মেটে মেটে ফরসা রং, মুখে বসস্তের দাগ, গোলগাল চেহারা। ঘণ্টার চালচলনে খানিকটা মেয়েলি ভাব আছে, বউ-বাউ ভাব ! গলায় তার একটি সোনার চেন হার }
গিরীন বলে, আরো শালা, খদের হল খদের। খাতির পেলে আরাম পেলে তবে তো একদিনের খদের দশদিন আসবে। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না বাবু, ঘুম ভেঙে খুশি হবে। ভাববে যে না, এ দোকানটা ভালো ।
বলে গিরীন ঘণ্টার গালটা টিপে দেয়।
বেঞ্চ থেকে যখন সে মাথা তোলে বেলা পড়ে এসেছে।
ঘণ্ট বলে, রাতে ঘুমেননি বাবু ? রাখাল নীরবে চায়ের দামটা তার হাতে দেয়। অপরাধীর মতোই তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে এতক্ষণ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার মতো নিরাপদ আশ্রয় !
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